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আল্লাহর সৃষ্িটর েসরা জীব হচ্েছ মানুষ। আর মানুষ দু’িট অংেশ িবভক্ত নারী ও পুরুষ। নারীেদরেক আল্লাহ িকছু িকছু িবেশষ ৈবিশষ্ট্য দান
কেরেছন এবং আলাদা এক মর্যাদা িদেয়েছন। েযমন বলা হেয়েছ মােয়র পােয়র নীেচ সন্তােনর েবেহশ্ত। নারীরা েযমন সুষ্ঠ ও শৃঙ্খল সমাজ গড়েত পাের
েতমিন পাের সমােজ িবশৃঙ্খলা সৃষ্িট করেত। আল্লাহ তায়ালা নারীেদর েসৗন্দর্য্য িদেয়েছন এবং বেলেছন এ েসৗন্দর্য্যেক রক্ষা করেত। আর এই
েসৗন্দর্য্য েকবল িহজাব বা পর্দা করার মাধ্যেমই রক্ষা করা সম্ভব।
েস কারেণ িহজাব বা পর্দা সম্পর্েক িবস্তািরতভােব জানার জন্য কেয়কিট উদাহরণ তুেল ধরা শ্েরয় বেল মেন করিছ েযমন-
যতক্ষণ পর্যন্ত একটা আতেরর িশিশর ঢাকনা বন্ধ থােক, ততক্ষণ পর্যন্ত আতেরর সুগন্ধ ঐ িশিশর িভতেরই সুরক্িষত থােক। িকন্তু যখনই আতেরর িশিশর
ঢাকনা েখালা হয় তখনই েসই আতেরর সুগন্ধ আর ঐ িশিশর েভতের আবদ্ধ থােক না। আর তখনই ঐ আতর তার ন্যায্য মূল্যেক হাত ছাড়া কের এবং কােরা কােছ আর
েসই মর্যাদা পায় না।
িহজাব বা পর্দাও িঠক েসই আতেরর িশিশর ঢাকনার মত যা নারীেদর সুগন্ধ, েসৗন্দর্য্য, িমষ্টতা, েকামলতােক রক্ষা কের। আর েসই িহজাব বা পর্দােক
দূের েঠেল িদেল নারীর েসই েসৗন্দর্য্য ও িমষ্টতা এবং েকামলতা থােক না।
ফুল যতক্ষণ পর্যন্ত পিরপূর্ণ েফােট না, ততক্ষণ পর্যন্ত সুগন্ধযুক্ত ও ভাল থােক এবং িছঁেড় েনয়ার েখয়ালও েকউ কের না, িকন্তু যখন ফুল, কিল েথেক
েফাটা শুরু কের তখন তার েসই েসৗন্দর্য্য ও সুগন্ধ ধীের ধীের িবলীন হেত শুরু কের এবং এক পর্যােয় তা িনঃেশষ হেয় যায় অর্থাৎ তার েসৗন্দর্য্যেক
হািরেয় েফেল। নারীরা িঠক েতমিন যতক্ষণ পর্যন্ত “কিলর মত িহজােবর মধ্েয” থােক, েকউ তােক অন্যায়ভােব িছঁেড় েনয়ার কল্পনা কের না। িকন্তু যখনই
িহজাব েথেক েবিরেয় পেড় তখনই েসই েফাটা কিলর মত তােক অন্যায়ভােব িছঁেড় েনয়ার আগ্রহ কের। আর যখন ঐ ফুেলর মত শুিকেয় যায় তখন তােক ছুঁেড় েফেল
েদয়।
েদয়াল ও প্লাষ্টারঃ েকন ঘেরর চািরিদেক েদয়াল েতালা হয় ও েকনই বা েসই েদয়ােলর উপর প্লাষ্টার করা হয়? যিদ কােরা ঘেরর দরজা দুর্বল হেয় যায় েকন
েসটােক মজবুত কের ও যিদ েদয়ালগুেলা িনচু হয় েকন তা উঁচু করা হয়? এইসব িক সুিবধা ও আরাম-আেয়েশর জন্য না-িক অসুিবধা ও অশান্িতর জন্য?
িহজাব হচ্েছ েসই ঘেরর েদয়াল ও েসই সব প্লাষ্টােরর মত, এ ক্েষত্ের যিদ ঘেরর উঁচু েদয়ালগুেলােক িনচু করা হয় অথবা েদয়ােলর প্লাষ্টারগুেলােক
উিঠেয় েদওয়া হয় অথবা ঘেরর দরজা মজবুত িছল েসটােক খুেল েদওয়া হয়, তাহেল িক শান্িত-সুখ ও আরাম-আেয়েশ জীবন যাপন করেত পারেবা না-িক অশান্িত
সৃষ্িট হেব? যিদ দরজাগুেলা, েদয়ালগুেলা  ইত্যািদ জীবেন স্বাচ্ছন্দ বেয় িনেয় আেস, তাহেল িহজাবও িঠক একিট নারীর জন্য শান্িত ও স্বাচ্ছন্দ
বেয় িনেয় আেস।
িহজাব িক?
*   িহজাব সাধারণ অর্েথ- পর্দা, েবারখা বা সারা শরীরেক েঢেক রােখ এমন েকান িঢেল ঢালা কাপড়েক বলা হেয় থােক। আর ইসলােমর দৃষ্িটেত িহজাব
হচ্েছ- নারীরা অপিরিচত বা না-মাহরােমর (যােদর সােথ িববাহ করা ৈবধ) সােথ েদখা-সাক্ষাত বা উঠা-বসা করার সময় িনেজর শরীরেক তােদর দৃষ্িট েথেক
আড়াল কের রাখা।
* িহজাব হচ্েছ- নারীেদর ও না-মাহরাম অথবা অেচনা পুরুেষর মধ্েয একিট সীমােরখা ও পরস্পেরর মধ্েয েযৗন কামনা-বাসনার উদ্েরকেক িনর্বািপত
করার সর্েবাত্তম পন্থা।
*   িহজাব- একজন নারীর জন্য গর্ব ও েগৗরেবর উত্তম উপমা।
*   িহজাব- আল্লাহর িনর্েদশ অনুসরণ করার প্রমাণ বহন কের।
*   িহজাব হচ্েছ- সত্বী-সাধ্বীর প্রমাণ।
*   িহজাব হচ্েছ- েচহারার উপর চমকপ্রদ িশিশেরর মত।
*   িহজাব হচ্েছ- সুদর্শন ও বিহ:প্রকািশত েসৗন্দর্য্য সৃষ্িট করা যা নারীর মধ্েয আেছ। আর ইসলামও চায় েয, নারীরা েসৗন্দর্য্যমন্িডত েহাক।
নারীর এই েসৗন্দর্য্যতা (মিন-মুক্তার মত মূল্যবান গুপ্তধন) েকবলমাত্র িহজাব-এর মধ্েযই িনিহত আেছ। যতক্ষণ পর্যন্ত িহজাব থাকেব ততক্ষণ
পর্যন্ত নারীেদর েসৗন্দর্য্য সংরক্িষত থাকেব। িহজাব নারীেদর জন্য এক ধরেনর সম্মান ও মর্যাদা বেয় আেন। আর েসই সম্মান ও মর্যাদা হচ্েছ এই
েয, েযৗনকামী পুরুষ বা না-মাহরামগণ তােদর িদেক িহংস্র পশুর দৃষ্িটেত তাকায় না।
িহজাব সম্পর্েক কিতপয় আয়াত ও হাদীসঃ
আল্লাহ তায়ালা কুরআেন বেলেছনঃ “মু’িমনিদগেক বল, তাহারা েযন তাহািদেগর দৃষ্িটেক সংযত কের এবং তাহািদেগর লজ্জাস্থােনর িহফাজত কের; ইহাই
তাহািদেগর জন্য উত্তম। উহারা যাহা কের আল্লাহ্ েস িবষেয় অবিহত।



মু’িমন নারীিদগেক বল, তাহারা েযন তাহািদেগর দৃষ্িটেক সংযত কের ও তাহািদেগর লজ্জাস্থােনর িহফাজত কের; তাহারা েযন যাহা সাধারণত প্রকাশ থােক
তাহা ব্যতীত তাহািদেগর আভরণ প্রদর্শন না কের, তাহািদেগর গ্রীবা ও বক্ষেদশ েযন মাথার কাপড় (লম্বা কাপড়) দ্বারা আবৃত কের, তাহারা েযন
তাহািদেগর স্বামী, িপতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্িনপুত্র, আপন নারীগণ তাহািদেগর মািলকানাধীন দাসী,
পুরুষিদেগর মধ্েয েযৗনকামনা-রিহত পুরুষ এবং নারীিদেগর েগাপন অংগ সম্বন্েধ অজ্ঞ বালক ব্যতীত কাহারও িনকট তাহািদেগর আভরণ প্রকাশ না কের,
তাহারা েযন তাহািদেগর েপাপন আভরণ প্রকােশর উদ্েদশ্েয সেজাের পদক্েষপ না কের। েহ মু’িমনগণ! েতামরা সকেল আল্লাহর িদেক প্রত্যাবর্তন কর,
যাহােত েতামরা সফলকাম হইেত পার।”[1]
আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বেলেছনঃ “েহ নবী! তুিম েতামার স্ত্রীগণেক, কন্যাগণেক ও মু’িমনিদেগর নারীগণেক বল, তাহারা েযন তাহািদেগর চাদেরর
িকয়দংশ িনজিদেগর উপর টািনয়া েদয়। ইহােত তাহািদগেক েচনা সহজতর হইেব; ফেল তাহািদগেক উত্যক্ত করা হইেব না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[2]
মিহলােদর উদ্েদশ্য কের আবার বেলেছন েযঃ েহ নবী-পত্িনগণ! েতামরা অন্য নারীেদর মত নহ; যিদ েতামরা আল্লাহেক ভয় কর তেব পর-পুরুেষর সিহত েকামল
কন্েঠ এমনভােব কথা বিলও না, যাহােত অন্তের যাহার ব্যািধ আেছ, েস প্রলুব্ধ হয় এবং েতামরা ন্যায়সংগত কথা বিলেব।”[3]
না-মাহরােমর িদেক তাকােনা েথেক সংযত থাকার জন্েয রাসূল(সা.) নারীেদর উদ্েদশ্য কের বেলেছনঃ “েযসব নারীর স্বামী আেছ তারা যিদ অন্য কােরা
স্বামীর প্রিত ও অন্য েকান না-মাহরােমর প্রিত তাকায়, তাহেল তারা েযন আল্লাহর কিঠন আজাব সম্পর্েক সতর্ক থােক। অতএব যিদ নারীরা এ ধরেনর কাজ
কের তাহেল আল্লাহ তােদর আমল বা ভাল কােজর প্রিতদান িহেসেব েয পুরষ্কার েদওয়ার অঙ্গীকার কেরেছন তা েথেক তােদরেক বঞ্িচত করেবন এবং সমস্ত েনক
আমলগুেলােক িনশ্িচহ্ন কের িদেবন।”[4]
ইমাম েরযা(আ.) িহজাব সম্পর্েক বেলেছনঃ “নারীেদর চুেলর প্রিত তাকােনা হারাম করা হেয়েছ এই জন্য েয, যিদ তােদর মাথার চুল না-মাহরাম পুরুষেদর
সামেন প্রকাশ পায় তাহেল তা তােদর জন্য আকর্ষেণর কারণ হেয় দাঁড়ায়। (আর না-মাহরাম পুরুষেদর জন্য এই আকর্ষণ সৃষ্িট) দূর্নীিত ও সীমা লঙ্ঘন
করার পথ সৃষ্িট কের েদয়। আর েসটা (মানুেষর ক্েষত্ের) হারাম কর্ম সম্পাদন করার কারণ হেয় দাঁড়ায়।”[5]
িহজােবর প্রিত েকারআন ও মা’সুিমনেদর হাদীেসর গুরুত্েবর প্রিত লক্ষ্য েরেখ এই িসদ্ধান্েত উপনীত হেয়িছ েয, ইসলােমর মধ্েয িহজাব একিট
সার্বজনীন ও েমৗিলক িবষয় আর েসটা হচ্েছ এই েয, ইসলাম চায়, িবিভন্ন ধরেণর কামশক্িতর আস্বাদন, েসটা েদখার মাধ্যেম েহাক বা েশানার মাধ্যেম
েহাক অথবা অন্য েকান পন্থায় েহাক তা েযন শুধুমাত্র িনজ গৃেহর মধ্েয হয় এবং শরীয়ত িসদ্ধ িববােহর মাধ্যেম স্বামী-স্ত্রীর মধ্েযই সীমাবদ্ধ
থােক আর সমােজর িবষয়িট শুধুমাত্র কাজ-কর্ম বা অন্যান্য িকছু করার জন্য।
িহজােবর উপকািরতাসমূহঃ
িহজােব থাকা বা পর্দা করেল অেনক সুিবধা ও উপকািরতা রেয়েছ। যা সম্পর্েক িনম্েন সংক্িষপ্তাকাের বর্ণনা করা হল-
(১)  মানিসক প্রশান্িত:
শহীদ েমাতাহ্হারী বেলেছন- নারী ও পুরুেষর মধ্েয সীমােরখা না থাকা এবং বাঁধন ছাড়া স্বাধীনভােব েমলােমশা করা, (িবেশষ েকান অঙ্গ প্রতঙ্েগর)
উত্েতজনা ও উদ্দীপনাগুেলােক প্রবৃদ্িধ কের এবং এই আত্িমক তৃষ্ণা ও ইচ্ছা পিরতৃপ্ত না হওয়ার কারেণ েস েসক্সেক আহ্বান জানায়। সহজাত প্রবণ
শ্েরণীর শক্িতশালী প্রভাব, প্রকৃিতেক সুগভীর কের েতােল। যতেবশী না েমেন চলেব উদ্ধ্যতা ততেবশী বাড়েব, েযমন আগুেন যতেবশী েখারাক েজাগান িদেব
ততেবশী দাউদাউ কের জ্বলেব।[6]
(২) পািরবািরক বন্ধেনর মধ্েয দৃঢ়তা সৃষ্িটকরণঃ
েয সব উপাদােনর িভত্িতেত দম্পিত সম্পর্ক গেড় উেঠ, পািরবািরক বন্ধেন দৃঢ়তা ও আন্তিরকতার সৃষ্িট হয়, েসসব উপাদােনর ব্যবস্থা করার জন্য
যথাসাধ্য েচষ্টা করা উিচত।
(৩) সমাজ গঠনঃ
ঘেরর বা পিরবােরর ভাল বা মন্দ েয েকান পিরেবশ সমােজর উপর প্রভাব িবস্তার কের থােক, ঘের যিদ ভাল পিরেবশ থােক তাহেল েসটা সমােজও ভাল প্রভাব
িবস্তার কের যারফেল সুসমাজ গিঠত হয় আর যিদ ঘেরর বা পিরবােরর মধ্েয পিরেবশ ভাল না থােক তাহেল তার েসই খারাপ প্রভাবিট সমােজর মধ্েয িবস্তার
লাভ কের যারফেল সমােজর মধ্েয িবিভন্ন ধরেণর সমস্যা সৃষ্িট হয় আর ইসলামী িহজাব বা পর্দা সুসমাজ গঠেনর জন্য এমনই এক সুব্যবস্থা যার কারেণ
সমােজর মধ্েয ঐরকম েকান সমস্যার সৃষ্িট হয় না বরং িবিভন্ন ধরেণর সমস্যার অপেনাদন কের। আর িশক্ষা, সংস্কৃিত, ৈশল্িপক দক্ষতা, রাজৈনিতক
ইত্যািদ ক্েষত্েরও িহজাব নারীর জন্য েকান প্রিতবন্ধকতার সৃষ্িট কের না। অর্থাৎ িহজাব বা পর্দা করার মধ্য িদেয়ও এ সকল কর্ম করা বা এ সকল
দক্ষতা ও েযাগ্যতা অর্জন করা যায়।
(৪) নারীেদর সম্মান ও মর্যাদাঃ
ইসলাম নারীেক িহজাব বা পর্দার মধ্েয থাকার জন্য অনুপ্রািণত কেরেছ আর বেলেছ েযঃ যিদ নারীরা সুদৃঢ়তা, মার্িজতা ও সত্বী-সাধ্বীতার সােথ
জীবন-যাপন কের এবং িনেজেদরেক না-মাহরাম পুরুেষর সামেন প্রদর্শন না কের, তাহেলই তাঁর সম্মান বৃদ্িধ পােব।
সর্েবাত্তম িহজাবঃ
না-মাহরােমর সামেন আবরণ ও পর্দা পিরিহত অবস্থায় থাকার জন্য সর্েবাত্তম ব্যবস্থা হচ্েছ- েবারখা ও বড় ধরেনর ওড়না যা মাথা েথেক পা পর্যন্ত
েঢেক রােখ। আর মুসলমান নারীেদর জন্য এটাই হচ্েছ ইসলামী েপাশাক।
অতএব নারীেদর পিরপূর্ণ িহজাব হচ্েছ েবারখা, যা সর্বত্র শরীরেক েঢেক রােখ, যােত কের না-মাহরামেদর দৃষ্িট িনেজরেদর উপর আকৃষ্ট না কের, তেব



তার িকছু শর্ত রেয়েছ যা হচ্েছ-
*   েবারখার রং কােলা ও সাধারণ এবং নকশা ছাড়া েযন হয়।
*   েবারখা েযন পুেরা শরীরটােক েঢেক রােখ ও পাতলা না হয়।
কারণ েবারখা রঙ্গীন হেল আকর্ষণীয়তা ও ৈবিচত্র্যতা থােক যা েযৗনকামী না-মাহরােমর দৃষ্িটগুেলােক আকর্ষণ কের, এই জন্য েবারখা রঙ্গীন না
হওয়াই ভাল।
*   েবারখার িনেচর েপাশাক অবশ্যই মানানসই হওয়া উিচত এবং এমন েযন না হয় েয ঝড়- বাতাস বা দূর্ঘটনাবশত: কারেণ শরীেরর িকছু অংশ ও নারীর
েসৗন্দর্য্য না-মাহরােমর দৃষ্িটেত পেড় যায়।
অতএব “িহজাব” ও “ইসলামী পর্দার এক মর্যাদা রেয়েছ। িহজাব করেল েযমন সুিবধা, সম্মান, মর্যাদা রেয়েছ ও েসৗন্দর্য্য রক্ষা কের থােক েতমিন 
আল্লাহ তায়ালাও নারীেদর জন্য িহজাব করা ওয়ািজব তথা ফরয কেরেছন। আর নারীেদর িহজােব থাকা বা পর্দার মধ্েয থাকােক আল্লাহ তায়ালা পছন্দ কেরন।
তাহেল েকন আমরা আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য করব এবং তাঁর ভালবাসা েথেক দূের থাকেবা। তাই নারীেদর উিচত িহজােব থাকা, কারণ িহজাবই মুসলমান নারীর
পিরচয় েদয়। তাইেতা বলা হয় “িহজাব” হচ্েছ- “িঝনুেকর েভতের মুক্তা”-র মত। অেনেক আেছ যারা এই িহজােবর মূল্য েবােঝ না, তারা পর্দা করােক েবাঝা
বা ঝােমলা মেন কের। যিদ আল্লাহেক খুিশ করার ও পরকােলর সুেখর িচন্তা থােক তেব তার কােছ পর্দা করা ঝােমলা মেন হেব না।
তাই আল্লাহেক খুিশ করার জন্য ও তাঁর িনর্েদশ পালন করার জন্য এবং পরকােলর সুেখর জন্য আমােদর মুসিলম নারীেদর কর্তব্য হচ্েছ িহজাব বা পর্দা
করা।
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